
ইমাম েহাসাইেনর এই আশুরা িবপ্লেব নারীেদর ভূিমকা
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ইমাম েহাসাইেনর অভ্যুত্থােনর দু’িট রূপ িছল এবং ঐ দু’িট রূেপর প্রত্েযকিটর ওপর এক একিট কর্ম উৎপত্িত লাভ
কেরেছ;  তার  মধ্েয  একিট  আত্মত্যাগ,সংগ্রাম  এবং  শাহাদাত।  আর  অপরিট  হচ্েছ  ‘বাণী  প্রচার’।  অবশ্য  এই  বাণী
প্রচারিট আত্মত্যাগ ও অক্লান্ত পিরশ্রম ব্যতীত সম্ভব িছল না। এ ক্েষত্ের নারীেদর মূল ভূিমকা িছল দ্িবতীয়
িবষয়িটেত।  যিদও  নারীরা  সংগ্রামীেদরেক  প্রস্তুত  করা,তাঁেদরেক  উদ্বুদ্ধ  করা  ও  অন্যান্য  ক্েষত্ের  িবেশষ

ভূিমকা  পালন  কেরেছন;  িকন্তু  তাঁেদর  মূল  ভূিমকা  িছল  ‘বাণী  প্রচার  করা’।

ইসলামী ও েহাসাইনী িবপ্লেবর ক্েষত্ের নারীেদর ভূিমকা সম্পর্েক আেলাচনা করার পূর্েব প্রথেম দু’িট পটভূিম
সম্পর্েক আেলাচনা করা দরকার। প্রথমিট হচ্েছ হাদীস অনুসাের। সাইয়্েযদুশ শুহাদা ইমাম েহাসাইেনর সমস্ত কাজই
অত্যন্ত িনপুণ িছল এবং িবপেদর আশঙ্কা থাকার িবষয়িট জানা সত্ত্েবও েয িতিন তাঁর পিরবার-পিরজনেক সােথ িনেয়
কুফা  শহেরর  িদেক  যাত্রা  কেরিছেলন  তার  কারণ  হেলা  রাসূল  (সা.)-েক  িতিন  স্বপ্েন  েদেখিছেলন  েয,িতিন  (রাসূল)

তাঁেক বলেছন :১

سبایا ان الله شاء ان راهنّ

১  (িনশ্চয়  আল্লাহ  তাঁেদর  বন্িদ  অবস্থায়  েদখেত  চান)-এ  েথেক  িতিন  বুঝেত  েপেরিছেলন  েয,তাঁেদর  বন্িদ  হওয়ার
িবষয়িটেত  আল্লাহর  সন্তুষ্িট  িনিহত  আেছ।  অর্থাৎ  িতিন  েদখেলন  েয,পিরবারেক  সােথ  িনেয়  যাওয়াটাই  কল্যাণকর।
প্রকৃত  অর্েথ  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  এই  কােজর  মাধ্যেম  স্বীয়  প্রচারকগণেক  িবিভন্ন  শহের,এমনিক  শত্রুর

শাসনব্যবস্থার  প্রাণেকন্দ্ের  পািঠেয়েছন  এবং  স্বীয়  বাণীেক  সবার  কর্ণকুহের  েপৗঁেছ  িদেয়েছন।

নারীেদর  ভূিমকা  সম্পর্েক  দ্িবতীয়  আেলাচনািট  হচ্েছ  ইিতহােস।  েকননা,কারবালায়  নারীেদর  ভূিমকার  কথা  েকান
ঐিতহািসকই  অস্বীকার  কেরনিন।  সরাসিরভােব  না  হেলও  িবিভন্নভােব  নারীেদর  িবেশষ  ভূিমকা  পালেনর  িবষেয়  তাঁরা
সকেলই একমত েপাষণ কেরেছন; আর েসটা এভােব েয,নারীরা পুরুষেদরেক প্রস্তুত কের আর পুরুষরা ইিতহাস রচনা কের। আর
পুরুষেদরেক  ৈতিরর  ক্েষত্ের  নারীরা  েয  ভূিমকা  পালন  কের  থােক  েসটা  পুরুষরা  েয  ইিতহাস  রচনা  কের  তার  েচেয়
অেনকগুণ েবিশ। সর্েবাপির,নািরগেণর ভূিমকা পালন করা অথবা ভূিমকা পালন না করার ক্েষত্রেক ইিতহােস িতন ভােগ

: িবভক্ত করা যায়

ক. েকান েকান সমােজ নারী মূল্যবান রত্ন বেল গণ্য হত। িকন্তু সামািজকভােব তারা েকান দািয়ত্ব পালন করত না।
এক্েষত্ের নারী ব্যক্িত িহসােব গণ্য হত না,মূল্যবান সম্পদ বেল তােদর অন্দর মহেল আবদ্ধ থাকত এবং পুরুেষর

ওপর তার প্রভাব মূল্যবান এক রত্েনর পর্যােয় িছল; এর েবিশ িকছু নয়। এধরেনর সমােজর রচনাকারী েকবল পুরুষ।

খ.  েকান  েকান  সমােজ  নারীরা  বস্তু  বেল  গণ্য  হওয়ার  গণ্িড  েথেক  েবিরেয়  এেস  সমােজর  সকল  অঙ্গেন  প্রেবশ  কের;
িকন্তু  এক  পর্যােয়  তারা  তােদর  মর্যাদার  সীমানােক  হািরেয়  েফেল।  কারণ  তারা  তােদর  েসৗন্দর্য  ও  রূেপর



প্রকাশসহ  সকল  ক্েষত্ের  িবচরণ  করা  শুরু  কের।  েযেহতু  এক্েষত্ের  তােদর  পদচারণার  সােথ  িনেজেক  প্রদর্শেনর
প্রবণতাও  থােক  তাই  তােদর  মর্যাদােক  হািরেয়  েফেল  মূল্যহীন  হেয়  পেড়!  এ  ধরেনর  সমােজ  নারীরা  একপ্রকার
‘ব্যক্িতত্েবর  অিধকারী’  বেট,িকন্তু  মূল্যহীন  এক  ব্যক্িতত্েবর  অিধকারী।  যিদও  এরূপ  সমাজ  মানিবক  উৎকর্েষর
িকছু  িকছু  িদক  -েযমন  জ্ঞান,ইচ্ছাশক্িত,সামািজক  ব্যক্িতত্ব,িবিভন্ন  পেদ  দািয়ত্ব  পালন,কর্মচঞ্চল  উপস্িথিত
ইত্যািদ- েথেক তােক মর্যাদা িদেয় থােক ও িনছক বস্তুর পর্যােয় থাকার অবস্থা েথেক েবর কের এেন ব্যক্িতত্ব
দান  কের,িকন্তু  অপর  িদেক  পুরুষেদর  কােছ  তােদর  মর্যাদা  আর  থােক  না।  েকননা,েযখােন  নারীেদর  প্রকৃিত  হচ্েছ
পুরুষেদর কােছ পণ্েযর দৃষ্িটেত মূল্যবান হওয়া নয় বরং মানুেষর মূল্েয মহামূল্যবান িহেসেব গণ্য হওয়া,িকন্তু
বাস্তেব  নারীেক  েস  মর্যাদা  েদওয়া  হয়  না;  বরং  তােদর  েথেক  ঐ  মর্যাদােক  েকেড়  েনওয়া  হয়  ও  তােদরেক  িনেজেদর

প্রবৃত্িত ও বািণজ্িযক স্বার্েথ ব্যবহার কের। ফেল তােদর মানিসক িবপর্যয় ঘেট।

এ  ধরেনর  সমােজর  স্রষ্টা  যিদও  নারী-পুরুষ  উভয়ই,িকন্তু  নারীেক  সস্তা  এক  পণ্য  বেল  মেন  করা  হয়;  ফেল  পুরুষরা
তােদরেক উপযুক্ত সম্মান েদয় না।

গ. ইসলােমর দৃষ্িটেত,নারীেক অবশ্যই তার পূর্ণ মর্যাদা িদেত হেব। অর্থাৎ একিদেক েস েযমন মানিবক দৃষ্িটেকাণ
েথেক  একজন  আধ্যাত্িমক  ও  পিরপূর্ণ  ব্যক্িতত্েবর,েযমন  জ্ঞান,ৈশল্িপকতা,শক্িতশালী
ইচ্ছাশক্িত,সাহিসকতা,সৃজনশীলতা,এমনিক ৈনিতকতার িদক েথেক মর্যাদা ও সর্েবাচ্চ মােনর অিধকারী হেব,অপর িদেক
েস অশ্লীল হেব না। পিবত্র েকারআনও নারীেদরেক এ ধরেনর মর্যাদা দান কেরেছ। উদাহরণস্বরূপ,(মহান আল্লাহ) হযরত
হাওয়া  (আ.)-েক  হযরত  আদম  (আ.)-এর  পাশাপািশ  সম্েবাধন  কের  কথা  বেলেছন।  দু’জনেকই  বলা  হেয়েছ  েযন  ঐ  বৃক্েষর
িনকটবর্তী না হন।২ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী সারা’ও হযরত ইবরাহীেমর মেতা েফেরশ্তােদরেক েদখেত েপেতন এবং
তাঁেদর সােথ কথা বলেতন। হযরত মারইয়াম (আ.) আল্লাহর পক্ষ েথেক এমন িরিযক বা খাদ্য েপেতন যা েদেখ আল্লাহর নিব

হযরত যাকািরয়া (আ.)ও অবাক হেয় েযেতন এবং হযরত ফািতমা যাহরা (আ.)-েক কাউসার তথা ‘মহা কল্যাণ’ বলা হেয়েছ।

ইসলামী ইিতহােস সর্েবাত্তম উদাহরণ হচ্েছ হযরত ফািতমা যাহরা (আ.)। িযিন আনন্িদত হেতন শুধু এ কারেণই েয,রাসূল
(সা.)-এর পক্ষ েথেক ঘেরর কাজকর্েমর দািয়ত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হেয়েছ,িতিনই মসিজেদ আল্লাহর তাওহীেদর ওপর
এমন এক বক্তব্য িদেয়িছেলন েযরূপ বক্তব্য ইবেন সীনার মেতা দার্শিনকও িদেত সক্ষম হনিন। িকন্তু তারপেরও িতিন
পর্দার  আড়াল  েথেক  েবর  হনিন,বরং  েসখান  েথেকই  বক্তব্য  িদেয়েছন।  অর্থাৎ  পুরুষেদর  সােথ  স্বীয়  ব্যক্িতত্ব  ও

!গণ্িড রক্ষার পাশাপািশ েদিখেয় িদেয়েছন েয,একজন নারী সমােজ কতটা প্রভাব েফলেত পাের

উক্ত দু’িট ভূিমকার পর অবশ্যই বলেত পাির েয,কারবালার ইিতহাস নারী-পুরুষ উভেয়র ইিতহাস। অর্থাৎ নারী-পুরুষ
উভেয়রই ভূিমকা তােত িবদ্যমান,িকন্তু প্রত্েযকিট তার স্বীয় সীমােরখা ও মান-মর্যাদার মধ্েয সীিমত।

কারবালােত পুরুষেদর ভূিমকা সুস্পষ্ট,িকন্তু নারীেদর ভূিমকা িবেশষ কের হযরত যায়নাব (আ.)-এর ভূিমকা আশুরার
(১০  মুহররম)  িবকাল  েথেক  শুরু  কের  পরবর্তী  সমেয়  জ্েযািতর্ময়  হেয়  উেঠিছল  এবং  এরপর  েথেক  শুরু  কের  সমস্ত
দািয়ত্ব (বন্িদ কােফলার েনতৃত্ব ও পিরচালনা এবং ইমাম েহাসাইন ও আহেল বাইেতর মুখপাত্র িহসােব বক্তব্য তুেল
ধরা) তাঁর ওপর অর্পণ করা হেয়িছল। িতিন ইমাম েহাসাইেনর পিবত্র েদহ েমাবারেকর সামেন এমন িকছু কাজ কেরিছেলন
যা েদেখ বন্ধু ও শত্রু সকেলই অঝের ক্রন্দন কেরিছল। প্রকৃত অর্েথ ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর প্রথম েশাকানুষ্ঠান



িতিন  েসখােনই  পালন  কেরিছেলন।  ইমাম  েহাসাইেনর  পুত্র  ইমাম  সাজ্জাদ  (আ.)  এবং  অন্যান্য  নারী-িশশুর  েসবা-
শুশ্রুষা কেরিছেলন এবং কুফা শহেরর প্রধান ফটেকর সামেন স্বীয় বক্তব্েযর মাধ্যেম হযরত আলী (আ.)-এর বীরত্ব ও
হযরত ফািতমা যাহরা (আ.)-এর আত্মসম্মানেবােধর সংিমশ্রণ ঘিটেয়িছেলন। আর হযরত আলীর উচ্চমােনর বক্তব্যগুেলার
কথা  জনগণেক  স্মরণ  কিরেয়  িদেয়িছেলন  এবং  কুফা  শহেরর  অিধবাসীেদর  অন্যায়  কর্মেক  কেঠার  ভাষায়  সমােলাচনা  কের
তােদরেক জাগ্রত করিছেলন। এটাই হল ইসলােমর কাঙ্ক্িষত নারী। েয স্বীয় সম্মান ও লজ্জা এবং ধর্মীয় সীমােরখা

বজায় েরেখ একজন সামািজক পিরপূর্ণ ব্যক্িতত্ব িহসােব আিবভ’ত হয়।৩ এই মিহয়সী নারী তার উত্তম দৃষ্টান্ত।।

উপিরউক্ত  বর্ণনা  অনুসাের,আশুরা  িবপ্লেব  ইমাম  েহাসাইেনর  পিরবারেক  সােথ  েনওয়ার  িবষয়েক  কেয়কিট  িদক  েথেক
:  িবেশষ  গুরুত্েবর  অিধকারী  বেল  মেন  কির

১. নারী ও িশশুরা প্রচার ও বার্তা েপৗঁছােনার ক্েষত্ের িবেশষ েযাগ্যতার অিধকারী।

২. প্রচারক্ষমতা ছাড়াও শত্রুরাও নারীেদর সামেন অেনক ক্েষত্ের অক্ষম হেয় যায়। েকননা,অবশ্যই তােদর (নারীেদর)
েয সীমােরখা আেছ েসটা েমেন চলেত হয়। আর নারী ও িশশুেদরেক আঘাত করেল প্রত্েযেকর সহানুভূিতেত আঘাত হােন ও
যারা  এই  জঘন্য  কাজিট  কের  সাধারণ  মানুেষর  িচন্তা-েচতনা  তােদরেক  অপরাধী  িহেসেব  গণ্য  কের  থােক।  েযমনভােব

কারবালার ঘটনায় এমনিক শত্রুরাও স্বীয় পিরবােরর িনকট লাঞ্িছত হেয়েছ।

অপরিদেক  আধ্যাত্িমক  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  তাঁর  সর্বস্ব  ও  তাঁর  সঙ্গী-সািথসহ  েকান  প্রকার
ঘাটিত ছাড়াই ঐকান্িতকতার সােথ সবিকছু িবিলেয় িদেয় আল্লাহর সমীেপ হািজর হেয়িছেলন। আর এ ধরেনর ঐকান্িতকতার
ফসলই  হচ্েছ  এই  েয,আশুরা  িবপ্লেবর  িবষয়িট  মুসলমান  ও  অমুসিলম  সকলেকই  প্রভািবত  কেরেছ।  আর  িকয়ামেতর  িদেনও
তাঁরা  (শহীদগণ)  এমন  এক  মর্যাদায়  উন্নীত  হেবন  েয,সকেলই  ঐ  মর্যাদা  লাভ  করার  আশা  েপাষণ  করেব।  এ  ব্যাপাের

:  িবস্তািরত  ব্যাখ্যার  জন্য  কেয়কিট  িবষয়  উল্েলখ  করা  আবশ্যক

এক. বাণী েপৗঁছােনা

ইসলামী  শাস্ত্ের  সামািজক  দািয়ত্ব  শুধু  পুরুষেদর  জন্যই  িনর্িদষ্ট  নয়;  বরং  ধার্িমক  মুসিলম  নারীরাও  সত্য-
িমথ্যার েমাকািবলায় ঐশী েবলায়াত বা েনতৃত্েবর প্রিত দািয়ত্বশীল আর তারাও অবশ্যই সিঠক েনতার অনুসরণ করেব
এবং দুর্নীিতবাজ শাসক ও অনুেপাযুক্ত শাসকেদর কর্ম ও আচরেণর সমােলাচনা ও প্রিতবাদ করেব এবং সমােজর িবিভন্ন

ক্েষত্ের সরব উপস্িথিত েদখােব।

আর  ঐ  পেথর  ওপর  অিবচল  থাকেব  েয  পেথর  ওপর  হযরত  ফািতমা  যাহরা  (আ.)  িছেলন  িযিন  আল্লাহর  মেনানীত  ইমােমর
সহেযািগতায় তৎকালীন শাসেকর িবরুদ্েধ প্রিতবাদী ভুিমকায় েনেমিছেলন এবং তার অন্যায় কর্মকাণ্ডগুেলােক তুেল
ধরার  মাধ্যেম  ভূিমকা  পালন  কেরিছেলন।  নারীরা  িবেশষ  কের  হযরত  যায়নাবও  কারবালা  িবপ্লেব  ইমাম  েহাসাইেনর

সহেযাগী  িছেলন।

প্রিতিট  িবপ্লব  ও  সংগ্রামই  অিধকাংশ  ক্েষত্ের  দু’িট  অংশ  ‘রক্ত’  ও  ‘বাণী’  দ্বারা  গিঠত।  ‘রক্ত’  িশেরানােমর
অংশিটর উদ্েদশ্য হচ্েছ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রাম- েযটা আল্লাহর রাস্তায় হত্যা করা ও িনহত হওয়া



এবং আহত হওয়ােক বুঝায়। ‘বাণী’ িশেরানােমর অপর অংশিটর উদ্েদশ্য হচ্েছ বাণী েপৗঁছােনা ও িবপ্লেবর উদ্েদশ্যেক
প্রচার করা।

ইমাম  েহাসাইেনর  এই  িবপ্লবেক  পর্যােলাচনা  কের  েদখা  েগেছ  েয,উল্িলিখত  দুিট  অংশই  তার  মধ্েয  িবদ্যমান  িছল;
েকননা,আশুরার িবকাল পর্যন্ত ইমাম েহাসাইেনর িবপ্লব িছল প্রথম অংশ বাস্তবায়েনর উদ্েদশ্েয অর্থাৎ আল্লাহর
রাস্তায় হত্যা করা,িনহত হওয়া ও  আহত হওয়া ইত্যািদ। এসময় পর্যন্ত ইসলােমর পতাকা বহন ও  েনতৃত্েবর সম্পূর্ণ
দািয়ত্ব িছল তাঁরই ওপর ন্যস্ত। অতঃপর দ্িবতীয় অংশিট ইমাম েহাসাইেনর পুত্র ইমাম সাজ্জাদ (যায়নুল আেবদীন) ও
হযরত যায়নাব (আ.)-এর েনতৃত্েব শুরু হেয়িছল। তাঁরা তাঁেদর জ্বালাময়ী বক্তব্েযর মাধ্যেম ইমাম েহাসাইন ও তাঁর
সািথেদর  দ  শাহাদাত  ও  িবপ্লেবর  বাণীেক  সাধারণ  মানুেষর  িচন্তা-েচতনার  মধ্েয  েপৗঁেছ  িদেয়িছেলন  ও  কুখ্যাত

উমাইয়া শাসকেগাষ্ঠীেক জনগেণর সামেন িনকৃষ্ট িহেসেব পিরচয় কিরেয়িছেলন।

উমাইয়া  শাসকরা  মুয়ািবয়ার  সময়  েথেক,আহেল  বাইেতর  িবরুদ্েধ  েয  ব্যাপক  অপপ্রচার  ইসলামী  ভ’খণ্েডর  িবিভন্ন
প্রান্েত িবেশষ কের শাম বা িসিরয়ায় চািলেয় আসিছল তােত এটা িনশ্িচত েয,ইমাম েহাসাইেনর বংেশর যাঁরা েবঁেচ
িছেলন তাঁরা যিদ তােদর মুেখাশ উন্েমাচন ও সাধারণ মানুেষর েচতনা জাগ্রত করার কাজিট না করেতন তাহেল ইসলােমর
শত্রুরা  ও  ক্ষমতাশালীেদর  কর্মচারীরা  তাঁর  িচরজীিব  মহান  িবপ্লবেক  ভিবষ্যেত  মূল্যহীন  কের  িদত  ও  তার

;(িবপ্লেবর)  রূপেক  পাল্েট  অন্যভােব  তুেল  ধরত

েযমনভােব  িকছু  িকছু  ব্যক্িত  ইমাম  েহাসাইেনর  ইিতহাসেক  িবকৃত  কের  বেল  থােক  :  ‘িতিন  যক্ষ্মা  েরােগর  কারেণ
’ফুসফুস নষ্ট হেয় মারা েগেছন।

িকন্তু ইমাম েহাসাইেনর বংশধরেদর বন্িদদশার কারেণ পরবর্তীেত েয িবশাল প্রচারণার সুেযাগ সৃষ্িট হেয়িছল তা এ
ধরেনর  িবকৃিত  ও  পিরবর্তন  ঘটােনার  সুেযাগ  শত্রুেদরেক  েদয়িন।  আহেল  বাইেতর  নারী  ও  িশশুেদর  উপস্িথিতর
আবশ্িযকতা  ও  আশুরায়  তােদর  িবেশষ  ভূিমকার  িবষয়িট  িসিরয়ায়  উমাইয়ােদর  শাসনক্ষমতা  সম্পর্েক  পর্যােলাচনা  ও

গেবষণা করেলই সুস্পষ্ট হেয় যােব।

দুই. বিন উমাইয়ার প্রচারব্যবস্থােক অকার্যকরকরণ

িসিরয়া  েয  িদন  েথেক  মুসলমানেদর  হােত  এেসিছল  েস  িদন  েথেকই  েসখানকার  শাসনকর্তৃত্ব  খােলদ  িবন  ওয়ািলদ  ও
মুয়ািবয়া ইবেন আবু সুিফয়ােনর মেতা জঘন্য ব্যক্িতেদর ওপর ন্যস্ত িছল। েসখানকার জনগণ রাসূল (সা.)-এর বাণী
েশানার েসৗভাগ্যও অর্জন কেরিন আর তাঁর সাহাবীেদর িনয়মনীিতর সােথও তারা খুব একটা পিরিচত িছল না এবং ইসলাম
িঠক েযভােব মদীনায় প্রচিলত িছল েসভােব ইসলােমর সােথ পিরিচিত লাভ করেত পােরিন। অবশ্য রাসূেলর ১১৩ জন সাহাবী
এই এলাকা িবজেয়র সময় হয় অংশগ্রহণ কেরিছেলন অথবা ধীের ধীের তাঁরা েসখােন বসিত গেড় তুেলিছেলন। িকন্তু এ সকল
ব্যক্িতর  জীবনী  পর্যােলাচনা  করেল  স্পষ্ট  হয়  েয,গুিট  কেয়ক  ব্যক্িত  ব্যতীত  অন্যরা  খুব  অল্প  সময়  রাসূেলর
সান্িনধ্য  লাভ  করার  েসৗভাগ্য  অর্জন  কেরিছেলন।  ফেল  তাঁেদর  িনকট  েথেক  েকবল  অল্প  কেয়কিট  হাদীসই  বর্িণত

হেয়েছ।

এ  ছাড়াও  তাঁেদর  মধ্েয  অিধকাংশ  ব্যক্িতই  খিলফা  হযরত  উমর  ও  উসমােনর  েখলাফতকাল  েথেক  মুয়ািবয়ার  শাসনামেলর



শুরুর  সমেয়র  মধ্েয  ইন্েতকাল  কেরিছেলন  এবং  ইমাম  েহাসাইেনর  িবপ্লেবর  সময়  তাঁেদর  মধ্েয  মাত্র  ১১  ব্যক্িত
জীিবত  িছেলন  যাঁরা  িসিরয়ােত  বাস  করেতন।  তাঁরা  সকেলই  প্রায়  ৭০/৮০  বছর  বয়েসর  িছেলন।  তাঁরা  সর্বদা  জনগেণর
মােঝ থাকার েচেয় ঘেরর েকােণ বেস থাকােকই েবিশ পছন্দ করেতন আর সাধারণ জনগেণর ওপরও তাঁেদর েতমন েকান প্রভাব
িছল না। যার ফেল েস সমেয়র যুবকশ্েরিণ প্রকৃত ইসলাম সম্পর্েক েতমন িকছুই জানত না। তােদর দৃষ্িটেত ইসলাম িঠক
েতমনই  একিট  শাসনব্যবস্থা  িছল  েযমনিট  ইসলাম-পূর্ব  সমেয়  তােদর  েদেশ  েরামানেদর  সময়  িছল।  স্েবচ্ছাচিরতা  ও
স্ৈবরাচার  শাসকেদর  জন্য  ৈবধ  এক  কর্ম  বেল  পিরগিণত  হত!  আর  মুয়ািবয়ার  দরবােরর  ঐশ্বর্য,িবশাল  অট্টািলকা
ৈতির,িবেরািধতাকারীেদরেক  হত্যা  করা,বন্িদ  কের  রাখা,িনর্বাসন  েদওয়া,সাধারণ  জনগেণর  সম্পেদর  (বায়তুল  মােলর)
আত্মসাৎ এবং সকেলর কােছ একিট স্বাভািবক ও সহনীয় িবষয় িছল। েকননা,ইসলােমর আগমেনর অর্ধ শতািধক বছর পূর্েবও
তােদর এই ধরেনর শাসেনর অিভজ্ঞতা িছল তাই মুয়ািবয়ার শাসেনর ব্যাপাের তােদর েকান আপত্িত িছল না। জনগেণর এই

িবশ্বাস িছল েয,রাসূল (সা.)-এর যুেগ মদীনােতও িঠক এরকম শাসনব্যবস্থাই িছল।৪

মুয়ািবয়া প্রায় ৪২ বছর ধের িসিরয়ােত শাসন কেরিছল আর এই সময়িট তুলনামূলকভােব অেনক দীর্ঘ একিট সময়। িসিরয়ার
জনগণেক েস এমনভােব গেড় তুেলিছল যােত তারা সত্য সম্পর্েক অনবিহত ও দ্বীন সম্পর্েক অজ্ঞ থােক এবং তার চাওয়া-
পাওয়ার  ক্েষত্ের  েকান  প্রশ্ন  ছাড়াই  সবিকছুেক  েমেন  েনয়।৫  মুয়ািবয়া  এত  দীর্ঘ  সময়  ধের  িসিরয়ার  জনগণেক
প্রশাসিনক ও  রাজৈনিতকভােব স্বীয় আিধপত্েয রাখার কারেণ ঐসব এলাকার মানুষ িচন্তা-েচতনা ও  মাযহাবগত িবষেয়
অন্ধ ও েবাবা এবং পথভ্রষ্ট িছল আর েস কারেণই যা িকছু েস ইসলােমর িশক্ষা নােম তােদর িনকট তুেল ধরত েসগুেলােক

েকান প্রকার আপত্িত ছাড়াই জনগণ গ্রহণ কের িনত।

উমাইয়া  বংেশর  জঘন্য  ও  েনাংরা  শাসনব্যবস্থার  িবষাক্ত  ও  িহংসাত্মক  প্রচার-প্রপাগাণ্ডা  রাসূেলর  পিবত্র
বংশধরেক িসিরয়ার জনগেণর সামেন অত্যন্ত ঘৃিণত িহেসেব তুেল ধেরিছল,অপরিদেক উমাইয়া বংশেক রাসূেলর আত্মীয় ও
অিত িনকটতম িহেসেব পিরচয় কিরেয়িছল। আব্বাসী খিলফা আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ- এর শাসন প্রিতষ্ঠার পর িসিরয়ার ১০
জন  দািয়ত্বশীল  কর্মচারী  তার  িনকট  যায়  এবং  সকেলই  কসম  েখেয়  বেল-  ‘আমরা  দ্িবতীয়  মারওয়ােনর  (উমাইয়া  খিলফা)
মৃত্যুকাল  পর্যন্ত  জানতাম  না  েয,আল্লাহর  রাসূেলর  বিন  উমাইয়া  ব্যতীত  অন্য  েকান  আত্মীয়  িছল  যারা  তাঁর

উত্তরািধকারী।  আপিন  আমীর  হওয়ার  পূর্ব  পর্যন্ত  আমরা  িকছুই  জানতাম  না।’৬

সুতরাং এেত আশ্চর্য হওয়ার িকছু েনই,যখন ‘মাকািতল’ গ্রন্েথ পিড় : দােমশ্েক (িসিরয়ার রাজধানীেত) যখন কারবালার
যুদ্ধবন্িদেদরেক  (ইমাম  েহাসাইেনর  বংশধরেদরেক)  িনেয়  আসা  হেয়িছল  তখন  এক  ব্যক্িত  ইমাম  েহাসাইেনর  পুত্র
যায়নুল  আেবদীন  (আ.)-এর  সম্মুেখ  দাঁিড়েয়  বলেত  লাগল  :  ‘েসই  আল্লাহর  প্রশংসা  কির  েয  আল্লাহ  েতামােদরেক
(েতামােদর  আত্মীয়-স্বজনেদরেক)  হত্যা  ও  ধ্বংস  কেরেছন  এবং  জনগণেক  েতামােদর  অকল্যাণ  েথেক  মুক্িত  িদেয়েছন!’
ইমাম যায়নুল আেবদীন (আ.) একটুখািন ৈধর্যধারণ করেলন যােত ঐ েলাকিটর মেন যা িকছু আেছ তা বেল েশষ করেত পাের।

-অতঃপর িতিন েকারআেনর এই আয়াতিট

ركَُمْ تطَْهِراً) جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِإن)

অর্থাৎ  ‘িনশ্চয়ই  আল্লাহ  চান  েয  েকান  ধরেনর  অপিবত্রতা  হেত  েতামরা  আহেল  বাইতেক  দূের  রাখেত  ও  েতামােদর
সর্েবাতভােব পিবত্র করেত’৭ পাঠ করেলন ও বলেলন : ‘আয়াতিট আমােদর ব্যাপাের অবতীর্ণ হেয়েছ।’ তারপর ঐ ব্যক্িতিট



বুঝেত পারল েয,এতিদন যা িকছু এই যুদ্ধবন্িদেদর সম্পর্েক শুেনেছ তা সিঠক নয়। তাঁরা অপিরিচত িবদ্েরাহী নন;
বরং রাসূল (সা.)-এর সন্তান। আর যা িকছু েস বেলেছ তার জন্য অনুতপ্ত হেলা এবং পিরেশেষ তওবা করল।৮

সুতরাং  এক  স্থান  েথেক  অন্য  স্থােন  যাওয়ার  সময়  পিথমধ্েয  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)-এর  পিরবার-পিরজেনর  জ্বালাময়ী
ভাষণসমূহ এবং হযরত যায়নাব ও ইমাম সাজ্জােদর অসত্েযর পর্দা উন্েমাচনকারী বক্তব্যগুেলা বিন উমাইয়ােদর কেয়ক

দশেকর িবকৃত িবষয়গুেলােক,এমনিক শত্রুেদর েখলাফেতর প্রাণেকন্দ্র িসিরয়ােতও অকার্যকর কের িদেয়িছল।

িতন. অত্যাচারীেদর মুেখাশ উন্েমাচন

ইমাম  েহাসাইেনর  পিরবার-পিরজেনর  উপস্িথিতর  কারণসমূেহর  অন্য  একিট  িদক  হচ্েছ  রক্তিপপাসু,িনষ্ঠুর  ও  অমানুষ
ইয়াযীেদর  এবং  তার  শাসনব্যবস্থার  জঘন্য  রূপেক  জনগেণর  সামেন  তুেল  ধরা।  েযসব  কারেণ  জনগণ  অিধক  প্রভািবত

হেয়িছল  তার  অন্যতম  হচ্েছ  আহেল  বাইেতর  িনর্যািতত  হওয়ার  িবষয়িট।

এ  কারেণই  িকছু  িকছু  রাজৈনিতক  দল  ও  উপদল  সাধারণ  জনগেণর  িচন্তা-েচতনায়  স্থান  কের  েনওয়ার  জন্য
প্রচারািভযােনর  সময়  িনেজেদরেক  িনপীিড়ত  ও  িনর্যািতত  েদখােনার  েচষ্টা  কের।  েকননা,মানুষ  সত্তাগতভােবই
যুলুম-িনপীড়ন  ও  অত্যাচারীেদর  প্রিত  অসন্তষ্ট,অপর  িদেক  িনপীিড়তেদরেক  অত্যন্ত  ভােলাবােস  ও  তােদর  প্রিত

সহানুভূিতশীল  হেয়  থােক।

তেব কারবালার ঘটনার ক্েষত্ের িবষয়িট এমন িছল না; েসখােন িনর্যািতত বা িনপীিড়ত িহেসেব েদখােনার িবষয়িট িছল
না;  বরং  প্রকৃত  িনর্যািতত  হওয়ার  িবষয়িট  আহেল  বাইেতর  আত্মত্যােগর  সােথ  িমশ্িরত  হেয়  িগেয়িছল  এবং  শহীদেদর
েনতা  ও  তাঁর  সঙ্গী-সািথেদর  উদ্েদশ্যেক  সর্েবাত্তমরূেপ  সবার  িনকট  েপৗঁেছ  িদেয়িছল-  এমনভােব  তা  েপৗঁেছ

িদেয়িছল  েয,আজও  তাঁেদর  বাণী  মানুেষর  িবেবকেক  নাড়া  িদেয়  জািগেয়  েদয়।

িশশু  ও  নািরগণ,যাঁেদর  না  িছল  যুদ্ধাস্ত্র  আর  না  িছল  যুদ্ধ  করার  মেতা  শক্িত,তারপেরও  তাঁরা  অত্যন্ত  কিঠন
অবস্থায় আঘাত,িনর্যাতন,অপদস্থ ও মানিসক কষ্েটর িশকার হেয়েছন। ছয় মােসর কিচ িশশু তৃষ্ণার্ত অবস্থায় শুষ্ক
েঠাঁট  িনেয়  জেল  ভরা  েফারাত  নদীর  তীের  প্রাণ  িবসর্জন  িদেয়েছ;  েছাট্ট  কন্যা  িপতার  রক্তাক্ত,টুকেরা  টুকেরা
লােশর পােশ িনর্যাতেনর িশকার হেয়েছ,তাঁেদর তাঁবুগুেলােত আগুন ধিরেয় েদওয়া হেয়েছ... এ সকল কারণ বাণী প্রচার
ও  ইয়াযীেদর  শাসনব্যবস্থার  প্রকৃত  রূপ  প্রকাশ  করার  ক্েষত্ের  ঐ  সঙ্গী-সািথেদর  শাহাদাত  ও  আহত  হওয়ার  েচেয়
েকান অংেশই কম িছল না। ইমাম েহাসাইেনর কিচ িশশুর ঐ তৃষ্ণার্ত আওয়াজ আর সাদা কাপেড় মুড়ােনা েছাট্ট িশশু আলী

আসগােরর মৃতেদহ- এগুেলাই ঐ তরবাির চালােনা ও ঐ িনপিতত রক্তগুেলােক আজও জীবন্ত কের েরেখেছ।

তাই ইমাম সাজ্জাদ (আ.) শােম বিন উমাইয়ার শাসকেগাষ্ঠীর কুৎিসত রূপেক তুেল ধরেত িগেয় বেলন : ‘আমার শ্রদ্েধয়
িপতা ইমাম েহাসাইনেক ঐভােব টুকেরা টুকেরা কের শহীদ করা হেয়েছ েযভােব খাঁচায় বন্িদ একিট পািখর ডানা েভেঙ

’েদওয়া হয় যােত েস মারা যায়।

এখােন  যিদ  ইমাম  সাজ্জাদ  (আ.)  এভােব  না  বেল  এভােব  বলেতন  েয  :  ‘আমার  িপতােক  শহীদ  করা  হেয়েছ’,তাহেল  িসিরয়ার
েলাকজেনর েচােখ- যারা আহেল বাইত সম্পর্েক েতমন িকছু জানত না,েতমন একটা গুরুত্বপূর্ণ িবষয় বেল মেন হেতা না;



েকননা,তারা  মেন  করত  েয,যুদ্েধ  েতা  অেনক  েলাক  বা  অেনেকরই  িপতা  মারা  েগেছ,তার  মধ্েয  একজন  হচ্েছন  ইমাম
েহাসাইন।

িকন্তু  ইমাম  সাজ্জাদ  (আ.)  েসভােব  বেলনিন।  তাঁর  এভােব  বলার  উদ্েদশ্য  হেলা  এই  েয,ধের  িনলাম  েতামরা  তাঁেক
হত্যা করেত েচেয়িছেল,িকন্তু এভােব েকন হত্যা করেল? েকন পািখর মেতা তার শরীরটােক টুকেরা টুকেরা করেল? েকন
পািনভরা নদীর তীের তােক পািন না িদেয় তৃষ্ণার্ত অবস্থায় হত্যা করেল? েকন তাঁর তাঁবুগুেলােত হামলা করেল?
েকন  তাঁর  িশশুেদরেক  হত্যা  করেল?  এই  কথাগুেলা  জনগেণর  মেন  এমনই  আঁচড়  েকেটিছল  েয,েগাটা  িসিরয়ােত  আেলাড়ন

সৃষ্িট  হেয়িছল  এবং  উমাইয়ােদর  িবরুদ্েধ  একিট  সাংস্কৃিতক  আন্েদালন  গেড়  উেঠিছল।

েশষকথা  হেলা,ইয়াযীদ  েচেয়িছল  পুরুষেদরেক  হত্যা  ও  আহেল  বাইেতর  সদস্যেদরেক  বন্িদ  করার  মাধ্যেম  সকল  প্রকার
িবপ্লবী উদ্েযাগেক অঙ্কুেরই িবনাশ করেত- এমনভােব িবনাশ করেত েযন সকেলই এ ধরেনর পিরণিত েদেখ ভীত-সন্ত্রস্ত
থােক  আর  েস  ক্ষমতার  িসংহাসেন  আরােম  বেস  থাকেত  পাের।  িকন্তু  ইমাম  েহাসাইেনর  সম্মানজনক  উত্থান  ও  তাঁর
িনর্যািতত পিরবােরর প্রচারািভযান এবং বিন উমাইয়ার মুেখাশ উন্েমাচেনর কাজ েসই ঘৃণ্য চক্রান্তেক সফল হেত
েদয়িন।  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)-এর  পিবত্র  রক্েতর  প্রিতেশাধ  গ্রহণ,বিন  উমাইয়ার  অত্যাচারীেদর  িশকড়  উৎপাটন  এবং
তােদরেক িনঃেশষ করার জন্য ইসলামী ভূখণ্েডর িবিভন্ন জায়গায় এ আন্েদালেনর অনুসরেণ আন্েদালন সৃষ্িট হেয়িছল।
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